
িবশ্েব ৭ প্রাণঘাতী মহামারী
সারািবশ্েব আতঙ্ক ছিড়েয়েছ কেরানাভাইরাস। এখন পর্যন্ত িবশ্বব্যাপী
পাঁচ  হাজার  ৪০৩  জন  মানুষ  মারা  েগেছ।  কেরানাভাইরােসর  আেগও
পৃিথবীেত  আরও  েবশ  কেয়কিট  ভাইরােসর  েদখা  িমেলিছল।  এসব  ভাইরােস
অেনক  মানুেষর  মৃত্যু  হেয়েছ।  তেব  কেরানা  হচ্েছ  সবেচেয়  দ্রুতগামী
সংক্রামণ ভাইরাস।

ভাইরাস িক?
মানুেষর জীবনেক িবিষেয় তুলেছ েয ক্ষুদ্র দানব, তার নাম ‘ভাইরাস’।
লািতন  শব্দ  ‘ভাইরাস’–এর  অর্থ  ‘িবষ’।  অিত  ক্ষুদ্র  হেলও  এসব
ভাইরােসর আেছ ভয়ংকর মারণক্ষমতা।

আমােদর  অেনেকরই  জানা  আেছ,  শুধু  িবশ  শতেকই  গুিটবসন্ত  প্রাণ  েকেড়
িনেয়েছ প্রায় ৩০ েকািট মানুেষর। বর্তমােন এই ভাইারাস িনয়ন্ত্রেণ
েনয়া সম্ভব হেয়েছ।

আেরকিট  িবভীিষকার  নাম  স্প্যািনশ  ফ্লু।  ১৯১৮  েথেক  ১৯১৯  সােলর
মধ্েয  এ  ভাইরােসর  সংক্রমেণ  প্রাণ  হারায়  পাঁচ  েথেক  দশ  েকািট
মানুষ। যা িবশ্েবর েমাট জনসংখ্যার প্রায় িতন শতাংশ।

পৃিথবীেত ছয়িট ভাইরাসেক সবেচেয় িবপজ্জনক িহেসেব িচহ্িনত করা যায়।
এই ছয় ভাইরােসর সঙ্েগ এবার যুক্ত হেয়েছ প্রাণঘাতী কেরানাভাইরাস।
আসুন েজেন েনই পৃিথবীেত মহামাির সাত ভাইরাস সম্পর্েক-

ইেবালা ভাইরাস

ঘাতক ভাইরােসর শীর্েষ আেছ ইেবালা ভাইরাস। ইেবালা ভাইরাস সংক্রিমত
মানুেষর  রক্ত,  লালা  বা  েযেকােনা  িনঃসৃত  রস  েথেক  িকংবা  শরীেরর
ক্ষতস্থােনর মাধ্যেম অপেরর শরীের সংক্রািমত হেয় থােক।

এখন  পর্যন্ত  এর  ছয়িট  প্রকরণ  শনাক্ত  করা  সম্ভব  হেয়েছ।  ইেবালা
ভাইরাস সংক্রমেণ মৃত্যুর হার ২৫ শতাংশ েথেক ৯০ শতাংেশর েবিশ হেত
পাের।  তেব  িবেশষজ্ঞরা  জািনেয়েছন,  আক্রান্ত  ব্যক্িতেক  দ্রুত
িচিকৎসার আওতায় আনেত পারেল তােক বাঁচােনা সম্ভব।

এই  প্রাণঘাতী  ভাইরােসর  প্রাদুর্ভাব  প্রথম  েদখা  যায়  ১৯৭৬  সােল।
একই সঙ্েগ নাইজার, সুদান, ইয়াম্বুকু ও িরপাবিলকান কঙ্েগােত। ২০১৪
েথেক  ২০১৫  সােল  ইেবালা  মহামািরেত  আফ্িরকার  পশ্িচমাংেশর
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েদশগুেলােত ১১ হাজার ৩৩৩ জন মানুষ প্রাণ হািরেয়িছল।

২০১৯  সােল  গণতান্ত্িরক  কঙ্েগা  প্রজাতন্ত্ের  ইেবালা  ভাইরােস  ২
হাজার ৯০৯ জন আক্রান্ত হেয়েছ বেল জানা েগেছ। আক্রান্তেদর মধ্েয ১
হাজার  ৯৫৩  জন  প্রাণ  হারায়।  এখনও  এই  ভাইরােসর  েকােনা  কার্যকর
প্রিতেষধক ৈতির করা যায়িন।

েরিবজ ভাইরাস

েরিবজ ভাইরাস িনউেরাট্রিপক। এই ভাইরাস প্রাণী েথেক মানুেষর মধ্েয
ছড়ায়।  এ  ভাইরােসর  সংক্রমেণ  হওয়া  েরাগিটর  নাম  জলাতঙ্ক।  ভাইরাসিট
সরাসির  মানুেষর  স্নায়ুতন্ত্ের  আক্রমণ  কের  ও  স্বাভািবক
কার্যকািরতা ব্যাহত কের। মস্িতষ্েক েরিবজ ভাইরাস যখন ছিড়েয় পেড়,
তখনই  েরিবেজর  লক্ষণগুেলা  েদখা  িদেত  থােক।  লক্ষণ  প্রকাশ  পাওয়ার
িতন  েথেক  পাঁচ  িদেনর  মধ্েয  তীব্র  িখঁচুিন  ও  পক্ষাঘােত  েরাগীর
মৃত্যু হয়।

প্যািরেসর  পাস্তুর  ইনস্িটিটউেটর  েদওয়া  পিরসংখ্যান  অনুযায়ী,
প্রিতবছর  সারািবশ্েব  জলাতঙ্েকর  আক্রমেণ  প্রাণ  হারায়  ৫৯  হাজার
মানুষ।  সংক্রিমত  প্রাণীর  লালায়  েরিবজ  বা  জলাতঙ্ক  েরােগর  ভাইরাস
িবচরণ কের।

েসসব প্রাণী মানুষেক কামড়ােল মানুষ সংক্রািমত হয়। তেব এই েরােগর
ভ্যাকিসন থাকেলও সিঠক সমেয় িচিকৎসার না েদয়ার কারেণ অেনক মানুেষর
মৃত্যু হচ্েছ।

েমৗসুিম ইনফ্লুেয়ঞ্জা ভাইরাস

এই ভাইরাসিট িমউট্যান্ট। ডাচ ভাইেরালিজস্ট রন ফুিচেয় গেবষণাগাের
বার্ড  ফ্লু  ভাইরাসেক  রূপান্তিরত  কেরন।  এ  ভাইরাসিট  মারাত্মক
সংক্রমণ  ক্ষমতাসম্পন্ন।ভীষণ  িবপজ্জনক  িবধায়  ২০১১  সােল  আেমিরকান
বােয়াসফিট  এেজন্িস  (এনএসএিবিব)  এই  ভাইরাস  িনেয়  গেবষণা  ও
প্রকাশনার ওপর কেঠার িবিধিনেষধ আেরাপ কের।

িবশ্ব  স্বাস্থ্য  সংস্থার  মেত,  িবশ্বব্যাপী  প্রিতবছর  ২  লাখ  ৯০
হাজার েথেক সােড় ৬ লাখ মানুেষর মৃত্যুর জন্য এইচ৫ এন ১ (H5 N1)
রূপান্তিরত ও েমৗসুিম ইনফ্লুেয়ঞ্জা দায়ী।

মারবুর্গ



মারবুর্গ  ভাইারাস  ইেবালা  ভাইরােসর  েচেয়  কম  মারাত্মক।  জার্মািনর
একিট  শহেরর  নােম  এই  িফেলাভাইরােসর  নামকরণ  করা  হেয়েছ।  উচ্চ
মারণক্ষমতা অর্থাৎ প্রায় ৮০ শতাংশ আক্রান্ত মানুষ এ ভাইরােস মারা
যায়।  মারবুর্গ  ভাইরােস  আক্রান্ত  হেল  পঞ্চম  বা  সপ্তম  িদেন
সংক্রিমত ব্যক্িতর

প্রচণ্ড  জ্বর  এবং  েসই  সঙ্েগ  রক্তবিম,  মেলর  সঙ্েগ  রক্ত,  নাক,
দাঁেতর  মািড়  এবং  েযািনপেথ  মারাত্মক  রক্তক্ষরণ  হেত  পাের।  িকছু
ক্েষত্ের দুই সপ্তাহ অসুস্থতার পের পুরুষেদর মধ্েয অর্িকিটস নামক
অণ্ডেকােষর  প্রদাহও  েদখা  িদেত  পাের।  তেব  এই  ভাইরাস  খুব  সহেজ
সংক্রিমত হয় না।

েডঙ্গু

বাংলােদেশ  প্রিতবছর  েডঙ্গু  আক্রান্ত  হেয়  অেনক  মানুষ  মারা  যায়।
এিসড  মশার  কামেড়  েডঙ্গু  হেয়  থােক।  েডঙ্গুর  আেরকিট  নাম  আেছ,  তা
হেলা ‘ট্রিপক্যাল ফ্লু’।

েডঙ্গু  ভাইরাস  সাম্প্রিতককােল  ইউেরােপও  হানা  িদেয়েছ।  প্রিতবছর
িবশ্বজুেড়  ১৪১িট  েদেশ  আনুমািনক  ৩৯  েকািট  েডঙ্গু  সংক্রমণ  ঘেট।
িবশ্বব্যাপী  প্রিতবছর  েডঙ্গু  জ্বের  প্রায়  পাঁচ  লাখ  ব্যক্িত
মারাত্মক রক্তক্ষরণকারী েডঙ্গু আক্রান্ত হয় প্রাণ হারায় প্রায় ২৫
হাজার মানুষ।

এইডস

সারািবশ্েব  রেয়েছ  এইচআইিভ।  এই  ভাইরাসিট  েপাষক  েকােষ  আট  েথেক  দশ
বছর  পর্যন্ত  ঘাপিট  েমের  থাকেত  পাের।  এই  ভাইরাস  মানুেষর  শরীেরর
েরাগ  প্রিতেরাধ  ক্ষমতােক  ধ্বংস  কের  মানুষেক  মৃত্যুর  িদেক  েঠেল
েদয়।

িবশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রিতেবদন অনুসাের, এইডস মহামাির শুরুর
পর  েথেক  এ  পর্যন্ত  সােড়  সাত  েকািট  মানুষ  এইচআইিভেত  আক্রান্ত
হেয়েছ। আর প্রায় ৩ েকািট ২০ লাখ মানুষ এইচআইিভেত মারা েগেছ।

েযৗন  সম্পর্েকর  ফেল  অপরজেনর  শরীের  সহেজই  প্রেবশ  করেব  এই
েরট্েরাভাইরাস।  এইডস  আক্রান্ত  েরাগীর  শরীের  েফাটােনা  সূচ  েথেকও
এই অসুখ সংক্রিমত হয়।

অসুখ আক্রান্ত প্রসূিতর সন্তােনর শরীেরও এইডস হেত পাের। সাধারণত



ঝুঁিকপূর্ণ  েযৗন  জীবন  রেয়েছ  এমন  েপশাদারেদর  ক্েষত্ের  এই  অসুেখর
প্রভাব েবিশ থােক।

ঘন ঘন জ্বর হ্ওয়া ও এক-েদড় মাস ধের একটানা জ্বর। জ্বেরর সঙ্েগ
গলায় অস্বাভািবক ব্যথা হয়। খাবার েখেত ও িগলেত সমস্যা হয়। ঘুেমর
মধ্েযও তীব্র ঘাম হয়। শরীের প্রিতেরাধ ক্ষমতা কমেত শুরু কের বেল
অল্েপই বিম ভাব, েপেটর সমস্যা েদখা যায়।

নেভল কেরানা (Covid-19)

চীেনর উহান প্রেদশ েথেক ছিড়েয় পড়া কেরানাভাইরাস সারািবশ্েব আতঙ্ক
ছািড়েয়েছ। কেরানাভাইরােস এখন পর্যন্ত িবশ্বব্যাপী পাঁচ হাজার ৪০৩
জন  মানুষ  মারা  েগেছ।  কেরানাভাইরােসর  একিট  প্রকরণ  নেভল  কেরানা
(Covid-19)। এই ভাইরােসর এখনও েকােনা িটকা বা প্রিতেষধক আিবষ্কৃত
হয়িন।

তথ্যসূত্র:  ব্যািনয়ার্ড  এিস  ও  ট্রুেডা  এন,  ‘েরিবজ  প্যাথেজেনিসস
অ্যান্ড ইিমেনালিজ’, ২০১৮


